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প্রকল্পের হালনাগাদ প্রতিবেদন
ইনোভেশন প্রকল্পের নাম:
‘সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি’ 
কার্যালয়: উপজেলা সমবায় কার্যালয়, শরণখোলা, বাগেরহাট।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী
সৈয়দ জসীম উদ্দিন
উপজেলা সমবায় অফিসার

শরণখোলা, বাগেরহাট
মোবা: ০১৭১৫৫৩৮১৩৯
Email: josim.dar@gmail.com
প্রকল্পের হালনাগাদ প্রতিবেদন
দপ্তরের চিহ্নিত সেবা:  আত্মকর্সংস্থান সৃষ্টি
প্রকল্পের নাম: ‘সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি’ 
বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং:  সৈয়দ জসীম উদ্দিন, উপজেলা সমবায় অফিসার, শরণখোলা,বাগেরহাট। মোবাইল: ০১৭১৫৫৩৮১৩৯ 
প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: উপজেলার আগ্রহী সমবায় সমিতির মধ্য হতে সম্ভাবনাময় সমিতি বাছাই এবং এ লক্ষ্যে নতুন সমবায় গঠন করা হয়েছে । সদস্যদের ডাটাবেইজ মোতাবেক চাহিদাভিত্তিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সমবায়ীদের উপজেলার অন্যান্য জাতীগঠনমূলক দপ্তরসমূহের সেবা সম্পকে ধারণা দেওয়াসহ লিংকেজ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের সৃষ্ট মূলধন ও দাপ্তরিক ঋণ হতে  সদস্যদের স্বকর্ম সৃষ্টির জন্য ঋণ বা লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ।  নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে সদস্যগণ সফলভাবে আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন এবং এ ধারা াব্যাহত রাখা হয়েছে। 
প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপট: অধিকাংশ সময় কতিপয় সদস্য একত্রিত হয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির আশায় সমবায় সমিতি গঠন করে । নিবন্ধনের পর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে পুঁজি গঠন ধীরগতিতে হয় অথবা অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে দ্রুত ব্যাপক পুঁজি গঠন করে । উপজেলাধীন অ্যান্য দপ্তরের সাথে সমবায়ীদের তেমন কোন মিথস্ক্রিয়া না থাকায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে জ্ঞান থাকেনা। কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য না থাকয় যততত্র পুঁজি বিনিয়োগ করে । পুঁজির সঠিক ব্যবহার না হওয়ায় ২-৩ বছরের মধ্যে মূলধন অবক্ষয় হয়ে লোকসানের মুখে সমিতি নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে।
প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা: 
১। নিজস্ব উদ্যোগে সুনিদিষ্ট কর্পরিকল্পনা ছাড়া সমবায় সমিতি গঠন করা হয় । 

২। আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট ও বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে একটি সমিতি হতে বছরে ২-১ জন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। 

৩।ভ্রাম্যমান সমবায় প্রশিক্ষণে প্রতিটি সমিতি থেকে সর্বোচ্চ ৫ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। 

৪।বছরে ২-১ বার পরিদর্শন করে উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। 
৫। উপজেলার অন্যান্য দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয় না।
৬।বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণের অভাবে পুঁজির সঠিক ব্যবহার করতে পারেনা। 

৭। সদস্যগণ আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। 

৮।সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং সদস্যগণ পুঁজি হারান । 
৯। অফিসিয়াল লজিস্টিকস যেমন- ল্যাপটপ, মডেম ও যানবাহনের অভাব।
প্রকল্পে গৃহীত সমাধান:
১। সমবায় সমিতি/ পাইলটিং এলাকা চিহ্নিতকরণ । 

২। অবহিতকরণ সভার মাধ্যমে উদ্যোক্তা বাছাই । 

৩। সমিতি সংগঠন/ বিদ্যমান সদস্যদের ডাটাবেইজ তৈরি । 

৪। সমবায় ব্যবস্থাপনা ও ট্রেডভিত্তিক নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান । 

৫।তহবিল গঠন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ স্থাপন । 

৬।উপজেলার জাতীগঠনমূলক দপ্তরসমূহের সাথে লিংকেজ স্থাপন। 

৭।স্বকর্ম সৃষ্টির জন্য বেকার সদস্যদের মধ্যে মূলধন বিনিয়োগ। 

৮।বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য মাসে কমপক্ষে ২ বার স্থানীয়ভাবে তদারকি করা। 
৯।গ্রামীণ বেকারদের আত্মকর্ম/ স্বকর্ম সৃষ্টি । 
১০। অফিসিয়াল লজিস্টিকস যেমন- ল্যাপটপ, মডেম ও যানবাহনের অভাব প্রকল্প বাস্তবায়নের স্বার্থে ব্যক্তিগত ভাবে দূরিভূত করা হয়েছে।
প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকাঃ বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলা।
প্রকল্পের উপকার ভোগীঃ 

১. উপকারভোগী কারাঃ  বাগেরহাট জেলার শরণখোলা উপজেলার  নির্বাচিত সমবায় সমিতি। বর্তমানে আরো আগ্রহী সমিতিগুলো এ আওতায় আনা হচ্ছে।
২. সংখ্যাঃ  প্রায় ২০০ জন সমবায়ী ।
৩. নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য  প্রকল্পসৃষ্ট সুবিধাঃ  এ প্রকল্প গ্রহনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের একত্রিত করে ক্ষুদ্র পুঁজির সম্মিলন ঘটানো হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপন করে গবাদি পশু পালন, বাড়ির আঙিনায় সবজি উৎপাদন, হাঁস-মুরগী পালন এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সদস্যদের                                             প্রয়োজন মোতাবেক মূলধন ঋণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ২১২ জন সুবিধাবঞ্চিত নারী সদস্য ও তাদের পরিবার উপকৃত হয়েছে।
নির্ধারিত পরিকল্পনা (সময়সূচি) অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা? হ্যা। তবে প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন হওয়ার পরও পরিধি বাড়ানো হয়েছে।
গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল: 
	প্রত্যাশিত ফলাফল (টিসিভির আলোকে)
	অর্জিত ফলাফল

	সময় : সমবায় সমিতির সদস্যদের আত্মকর্মী হতে ২-৩ বছর সময় লাগত।
	সময় : সদস্যদের আত্মকর্মী হতে ৬মাস সময় লেগেছে।

	খরচ: সমিতির ব্যবসথাপনা সদস্যগণ হিসাবরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে বারবার অফিসে যাতায়াত করতেন এবং নিজস্ব উপায়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ নিতে ব্যয় হত ২৫-৩০ হাজার টাকা।
	খরচ: সদস্যগণ নিজস্ব অফিসে সকল প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। শুধুমাত্র সভাপিতির যাতায়াত ব্যয় মাত্র  ৫০০/- টাকা।

	যাতায়াত: বছরে কমপক্ষে ৬ বার করে মোট ১৮-২০ বার।

	যাতায়াত: যাতায়াতের প্রয়োজন হয় না, এ ক্ষেত্রে সমিতিতে গিয়ে  নিবীড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শুধুমাত্র সভাপতির যাতায়াত ৩ বার।

	অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল
	অর্জিত ফলাফল

	সমবায় বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি
	প্রকৃত সমবায় চর্চা শুরু 


প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/ অর্থের উৎস:  ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহার ও বিভাগীয় স্বাভাবিক বরাদ্দ হতে সংগৃহীত।
১। প্রকল্প বাস্তবায়নে লজিস্টিকস সাপোর্টের প্রয়োজনীয়তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিগতভাবে মটরসাইকেল ও ল্যাপটপ  ব্যবহার করে হয়েছে। ফলে এ সংক্রান্ত অভাব বোধ হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থের প্রয়োজনীয়তা সময়ে সময়ে ব্যক্তিগতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী অপর্যাপ্ত বাজেটও সময়ে সময়ে ব্যয় করে কিছুটা সাহায্য হয়েছে।
প্রকল্প বাস্তবায়নে অংশীজনদের ভূমিকা: 
	অংশীজন
	ভূমিকা

	ইউনিয়ন পরিষদ
	প্রচারে সহায়তা করেছে।

	উপজেলা পরিষদ
	উপজেলা পরিষদ  ও পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সদস্যদেন ঋণ দিয়ে সহায়তা করেছে।

	জেলা সমবায় অফিস
	 প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা রেখেছে।

	সমবায় সমিতি
	উপকারভোগী নির্বাচন, আথিক সম্মিলন, বিনিয়োগ

	উদ্যোক্তা
	উদ্যোক্তাগণ স্থানীয়ভাবে প্রচারের মাধ্যমে অত্র প্রকল্পকে মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য করে তুলেছে। 

	এটুআই
	উদ্যোগ গ্রহনে উদ্ধুদ্ধ হতে শুরু করে  সামগ্রিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা।


প্রকল্প বাস্তবায়নে কী ধরনের ঝুকি / চ্যালেঞ্জ ছিল ও কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:
	অসুবিধা / চ্যালেঞ্জ
	কীভাবে তা সমাধান করা হয়েছে

	 উদ্ধতন কর্তৃপক্ষ
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে  উদ্ভুদ্ধকরণের মাধ্যমে ।

	সমিতিকে প্রস্তুত করা
	প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ

	প্রাথমিকভাবে সহকর্মীদের আন্তরিকতার অভাব
	সহকর্মীদের উদ্ভুদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে।

	পর্যাপ্ত অর্থের অভাব।
	ব্যক্তিগত সম্পদ ব্যবহার ও সময়ে সময়ে ব্যক্তিগত অর্থ ব্যয় করে এবং প্রশিক্ষণে উপজেলা পরিষদ ও সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক কিছু বাজেট বরাদ্দ করায়  এ অভাব দুর হয়েছে।


টেকসইকরণ:  ( প্রকল্পটি দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি? কীভাবে সেটা সম্ভব? এবিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ)
হ্যা, প্রকল্পটি অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে। সমবায় সমিতি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য অনেকের ক্ষুদ্র,ক্ষুদ্র পুঁজির সম্শিলন ঘটিয়ে তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করা। সমবায় সমিতিকে সরাসরি  মূলধন সরবরাহের জন্য সমবায় অধিদপ্তরের বর্তমানে কোন তহবিল নেই। গ্রামিণ জনপদে গড়ে ওঠা সমবায় সমিতিকে মূলধন সরবরাহ করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হয়না। অনেকে আগ্রহ নিয়ে সমবায় সমিতি নিবন্ধন করলেও সমবায় দপ্তর থেকে তেমন কোন সহযোগিতা পায়না। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অধিকাংশ সমবায় সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং সদস্যরা মূলধন হারান। প্রকল্প অনুসৃত পদ্ধতিতে সমবায় সমিতি গঠন থেকে শুরু করে স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত নিবীড় তদারকি করাসহ তাদের মূলধন গঠন ও বিনিয়োগে সার্বক সহযোগিতা পাওয়ায় টেকসই হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ সমিতি ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধি অর্জন করবে। মডেল সৃষ্টি হওয়ায় এলাকায় সমবায় সম্পর্ক ইতিবাচক ধারণ তৈরি হবে।
প্রকল্পের আওতায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বিষয়ক তথ্যাদি:
	আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্র
	 কর্মসংস্থানের সংখ্যা

	সেলাই
	৭ জন

	গবাদী পশুপালন
	১৪ জন

	ক্ষুদ্র ব্যবসা
	৪০ জন

	ইঞ্জিন ভ্যান
	৪২ জন

	কৃষি উৎপাদন
	৬৩ জন

	হাঁস- মুরগী পালন
	৪৬ জন


প্রকল্পটি থেকে শিক্ষণীয় বিষয়: (প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা কী ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন? এ প্রকল্প থেকৈ অন্যদের কী ধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে? ইত্যাদি)
১। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি।
২। প্রকৃত সমবায় চর্চায় উদ্ভদ্ধকরণ ও নিবীড় প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩। বিনিয়োগ হোক উৎপাদনের জন্য।
৪। আত্ম-কর্মসংস্থান  সৃষ্টির কোন বিকল্প নাই। চাকরি নিতে নয় দিতে চাই।
৫। উন্নয়নের জন্য সিড়ি চাই, একলা চলা নয়। প্রয়োজন সকলের মিথস্ক্রিয়া।
বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা: (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য? হলে, কীভাবে)
মন্তব্য: 
	হ্যা, প্রকল্পটি সারাদেশে বাস্তবায়ন যোগ্য।  স্ব স্ব বিভাগ বা অধিদপ্তর গুলো উপরোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে আদেশ বা পরিপত্র জারী ও তদারকীর মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন আরো সহজতর হবে। 
উপসংহার: সমবায় অধিদপ্তর একটি প্রাচীন ও অবহেলিত বিভাগ। এ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ১০ম গ্রেডভুক্ত। স্থানীয়ভাবে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সংগে কাজ করতে অনেকক্ষেত্রে হীনম্যতায় ভুগতে হয় এবং বৈষম্যের শিকার হতে হয়। উপজেলা সমবায় অফিসার পদটি নবম গ্রেডভুক্ত করা বর্তমানে সময়ের দাবী। উপজেলা পর্যায়ে প্রায় সকল বিভাগে একাধিক যানবাহনের ব্যবস্থা  থাকলে ও সমবায় বিভাগে  ফিল্ড করার মত নুন্যতম একটি মটরসাইকেল নেই যা স্বাভাবিক কার্যক্রমকে দারুনভাবে বাধাগ্রস্থ করে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিরা বিষয়ক অধিদপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন জাতীগঠনমূলক বিভাগ তাদের স্টেকহোল্ডারদের বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদানসহ তহবিল প্রদান করে থাকে, কিন্তু নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সদস্যদের ঋণ বা লজিস্টিকস প্রদানের জন্য কোন তহবিল নেই। এ ধরণের বিশেষায়িত সমবায় সমিতিকে সহযোগিতা করা হলে দারিদ্র বিমোচন ও কর্
মসংস্থান সৃষ্টিতে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।



সৈয়দ জসীম উদ্দিন
উপজেলা সমবায় অফিসার

শরণখোলা, বাগেরহাট
মোবা: ০১৭১৫৫৩৮১৩৯
Email: josim.dar@gmail.com
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সমবায় সমিতিতে উপস্থিত হয়ে সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য


ও কর্মচারীদের সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান








সমবায় সমিতিতে উপস্থিত হয়ে সমবায় সমিতির সদস্যদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান








আত্মকর্মসংস্থান: ইঞ্জিন ভ্যান








আত্মকর্মসংস্থান: ক্ষুদ্র ব্যবসা








আত্মকর্মসংস্থান:ক্ষুদ্র ব্যবসা








আত্মকর্মসংস্থান: গবাদি পশু পালন








সার্ভে সম্পাদন








সার্ভে সম্পাদন











